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আমাদের দেশের নারী সমাজ ইসলামী শিক্ষা থেকে অনেকটা 
বঞ্চিত। একটি আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন একদল আদর্শ 
একদল আদর্শ শিশু তৈরি করা। আর একদল আদর্শ শিশু তৈরি 
করতে হলে আগে তৈরি করতে হবে একদল ইসলামী শিক্ষা সম্পন্ন 
আদর্শবতী মা। একজন শিক্ষিতা ও আদর্শবতী “মা” ই পারেন 
একটি শিক্ষিত ও আদর্শ সমাজ উপহার দিতে। 

কিন্তু আমাদের দেশের মায়েরা ইসলামী শিক্ষা গ্রহণে 
কতটুকু সুযোগ-সুবিধা পায়? হাদীসে এসেছে: 


قال ভু‏ صل الله عَلَيْهِ ক‏ اك موود يود عل الفِظرَة ابوا 7538 
43455919125( 


“প্রত্যেক শিশু ইসলামের (মুসলিম হয়ে) উপর জন্ম গ্রহণ করে, 
অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইহুদি, নাসারা বা মুর্তিপূজক বানায়” 
(বুখারী ও মুসলিম)। এ হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, 
শিশুদের প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মা-বাবার কতটুকু ভূমিকা রয়েছে। 
সে বড় হয়ে এ আদৰ্শই প্রতিপালন করবে। 


তাছাড়া ইসলামের বিধিবিধান যথাযথভাবে বুঝা, তার 
নিজের ও অপরের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া, বিশ্ববাসীর 
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পরিবেশ সুরক্ষায় সচেতনতা, সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা সর্বোপরি নিজের 
সংসার উন্নতিকলে সর্বক্ষেত্রে নারীর ইসলামী শিক্ষার বিকল্প নেই। 


নারীর কর্মপরিধি অনুযায়ী তার ইসলামী জ্ঞানের পরিমাণ 
নির্ধারণ করা হবে। হাদীসে এসেছে: 


# 


عن এ‏ الله Mis ৬৬০ ৩৯৫০০ ৯৯‏ الله 1545 )2 مقولة 
4৩৫০) ৩৪ ৮০০ Eb tL) ৪) ১৪4৮ ০ 51974)‏ 
৩429‏ راج في ৫১:59 ৯৯‏ عَنْ )929 29( ৪৪‏ في ৩‏ 35( 
وار عن ينها وا حادم এ 53 ৬৪447, ৯০৩০ ৩৪60‏ 0 
SEs‏ وال اچ فيال أبم وقول عن رجي د يي ts‏ 

راج وقول عن روي يتدا 


ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা প্রত্যেকে 
দায়িত্বশীল (রক্ষণাবেক্ষণকারী), আর তোমাদের দায়িত্ব অনুযায়ী 
জবাবদিহি করতে হবে। ইমাম (রাষ্ট্রের নেতা, কর্মকর্তা ও মসজিদের 
ইমাম) একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি; তাকে তার অধীনম্থদের সম্পর্কে 
কত্রী, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে । খাদেম 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে”। 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন: “পুত্র তার পিতার 
ধন-সম্পদের রক্ষক এবং এগুলো সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা 
হবে। তোমরা সবাই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সবাইকে তাদের অর্পিত 
দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে” (বুখারী ও মুসলিম) | 


এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যে নারী যত বড় 
দায়িত্বশীল তার ইসলামী জ্ঞানের পরিধিও ততবেশী প্রয়োজন। 
স্বাভাবিকভাবে যে সব নারীরা নিজ গৃহের দায়িত্বশীলা তাকে গৃহ 
পরিচালনা, সন্তান সন্ততি, স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, অন্যের প্রতি 
দায়িত্ব ও অধিকার, প্রাত্যহিক জীবনে চলার জন্য যে সব অর্পিত 
ইবাদত (যেমন: পবিত্ৰতা, নামায, রোযা প্রভৃতি) আছে ইত্যাদি 
সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা ফরয | 


আর কোনো নারী যদি চাকুরী বা ব্যবসা করে তবে তাকে 
উপরোক্ত জ্ঞানের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা 
ফরয। আবার কেউ যদি সমাজের দায়িত্বশীল হন, তবে তাকে 
জনগণের অধিকার ও ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জ্ঞান থাকাও 
ফরয। 


আমরা নারীর ইসলামী শিক্ষা প্রসারে নিচের কয়েকটি ধাপে 
এগিয়ে যেতে পারি; 


এক. নারীদেরকে জুম'আর নামাজের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ: 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মহিলারা 
মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন। খোলাফায়ে 
রাশেদীনের যুগেও তারা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তেন, বিশেষ 
করে জুম'আর নামায । কিন্তু পরবর্তী যুগে ফেতনা ফাসাদ বেড়ে 
যাওয়ায় যুগের চাহিদানুসারে উলামায়ে কিরাম মহিলাদেরকে 
মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন; কেউ কেউ এটাকে হারাম 
বলেছেন, কেউ এটাকে জায়েয বলেছেন, আবার কেউ মসজিদে না 
যাওয়াটাকে উত্তম বলেছেন। তাই আমি নিচে উলামা কিরামের 
মতামত প্রথমে উল্লেখ করব এবং তারা কি কি কারণে নিষেধ 
করেছেন? বর্তমানে মহিলাদেরকে মসজিদমুখী করা কতটুকু 
প্রয়োজন এবং এর হুকুম কি? কি কি শর্তসাপেক্ষে মহিলারা 
মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতে পারবেন? বিশেষ করে 
জুম“আর নামায | 


যারা হারাম বলেছেন তাদের দলীল: 


বুখারী ও আবু দাউদে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন: 


4 5 2 2 1 ০০৪ ৮8:85 58 85487 
৮০০59 صل الله عليه‎ 481১0 قالث: «لو أدرك‎ 2৪ رضي الله‎ ৯৪৬৩০ 
A SADE CNS 


“যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বর্তমান) নারীদের 
নিষেধ করতেন, যেমনিভাবে বনী ইসরাইলদের নারীদেরকে মসজিদে 
যেতে বারণ করা হয়েছিল” ١ (বুখারী ও আবু দাউদ) 


বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 


৩১9 ৮18, ৬ পতি الله عَلَيْهِ‎ LS EAE اله‎ ৫০৩০ 
GE SENS فصل مِنْ‎ USE 2৩১০৮ ১৬৯০৬ 
করার চাইতে উত্তম এবং মহিলাদের সাধারণ থাকার ঘরে নামায 


আদায় করার চেয়ে গোপন প্রকোষ্ঠে নামায আদায় করা অধিক 
ওম” | 


যারা জায়েয বলেছেন তাদের দলীল: 

ইবন “উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
SILL وَالعِمَاءِ في‎ ENS LEE TAMALES SE ০৪96 
TF ৭952 ১১:52 টু ৪ ৭৯125 ১? ৬৯১৪ IU َقِيلَ‎ J) 7 ال‎ 


3-1 ah 0 5 রবি wg দি ক) ৮৫০ of পতপা 0৮০ 
وَسَلَمَ: «لا‎ ৮৩ الله صل الله‎ ৯০ قول‎ এ يَنْهَان؟ قال:‎ তা 5 
(451 اله مَسَاجِدَ‎ 20155 


“উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর স্ত্রী (আতিকাহ বিনতে যায়িদ) ফজর ও 
ইশার নামাযের জামা'আতে মসজিদে যেতেন। তাঁকে বলা হল, 
আপনি কেন (সালাতের জন্য মসজিদে) বের হন? অথচ আপনি 
জানেন যে, উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু এটা অপছন্দ করেন এবং 
মর্যাদাহানিকর মনে করেন। তিনি জবাব দিলেন, তাহলে এমন কি 
বাধা রয়েছে যে, উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু আমাকে স্বয়ং নিষেধ 
করছেন না? তিনি বললেন, তাঁকে বাধা দেয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর বাণী: “আল্লাহর দাসীদের আল্লাহর 
মসজিদে যেতে নিষেধ করো না”। (বুখারী ও মুসলিম) 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

عن أي ৫৮ ৫0:০5‏ امد صل الله পভ‏ 05 قال دلا 20191155555 
৩৩০‏ الله وَلَكِنْ 522 (১ ৩৯৫‏ 

“তোমরা আল্লাহর দাসীদের আল্লাহর মসজিদে যেতে নিষেধ করো 

না, তারা যেন সুগন্ধি ছাড়া বের হয়”। 

কি কি কারণে না জায়েয বলেছেন? ও তার প্রতিকার: 


প্রথমত: নারীদের মসজিদে যাওয়া ফেতনা ফাসাদের কারণ হতে 
পারে। তবে পূর্ণ পর্দা সহকারে আলাদা স্থানে নামায পড়লে এটার 
সম্ভাবনা থাকেনা। 


দ্বিতীয়ত: নারীরা সাজসঙ্জায় অভ্যস্ত ৷ যা পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করতে 
পারে। এ সমস্যার সমাধানকল্পে স্বয়ং উপরোক্ত হাদিসেই এসেছে 
যে, “তারা যদি মসজিদে যায় তবে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে”। 
এখানে সুগন্ধি দ্বারা সব ধরনের সাজ-সঙ্জাকে মসজিদে যাওয়ার 
সময় নিষেধ করা হয়েছে। 


মোদ্দাকথা, এখানে আমি মহিলাদেরকে মসজিদে জামাতে 
নামায আদায় করাকে উত্তম বা অনুত্তম বলছি না। কেননা এটা 
জায়েয বিষয়, হারাম বলাটা ঠিক হবেনা ١ তবে আমার মূল উদ্দেশ্য 
হচ্ছে তাদের যদি জুম'আর নামায ও অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনে 
মসজিদে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা থাকত, তবে ইসলামী শিক্ষা থেকে 
তারা এতটা দূরে থাকত না। তাদের ইসলামী শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তার বিষয়টা লক্ষ্য রেখে তাদেরকে মসজিদ-মুখী করা 
দরকার | 


পারবেন? 


১. মসজিদে মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা নামাযের জায়গা থাকতে 
হবে ও আলাদা দরজা থাকতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ‘উমর 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 


عن اہن SE‏ قَالَ: قال رَسُولُ পু‏ صل الله দে প্রা‏ الو SENS ৫৪‏ 

SU ES LE مِنْهُ ابْنُ‎ JESS 7৩৭৩2 

“যদি এই দরজাটি কেবলমাত্র মহিলাদের প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট করা 

হত (তবে উত্তমই হত)। নাফে' রহ. বলেনঃ অতঃপর ইবন ‘উমর 

রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উক্ত দরজা দিয়ে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত 
কোনোদিন প্রবেশ করেন নি। 


অন্য রেওয়ায়েতে, ইবন “উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহুর পরিবর্তে উমর 
রাদিয়াল্লাহু “আনহুর কথা বলা হয়েছে। (আবু দাউদ) 


২. মহিলারা পূর্ণ পর্দা সহকারে মসজিদে আসতে হবে ও উচ্চস্বরে 
কথা বলা যাবে না। সুগন্ধি থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 


eg Es Og লী ০. LA Bue ক ৮1 TET 
(১৬ ٳمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللَّه وَأَكِنْ لِيَخْرْجْنَ وَهْنَّ‎ SS Yh 


“তোমরা আল্লাহর দাসীদের আল্লাহর মসজিদে যেতে নিষেধ করো 
না, তারা যেন সুগন্ধি ছাড়া বের হয়” | 


৩. মহিলারা অভিভাবক বা স্বামীর অনুমতিক্রমে আসবে, তারা কোন 
যৌক্তিক কারণে নিষেধ করলে আসা যাবেনা ও একা একা না 
আসাই উত্তম | 


৪. রাতের বেলায় মসজিদে না আসাই শ্রেয়, তবে ফেতনার ভয় না 
থাকলে কোনো অসুবিধা নেই। 


দুই. মসজিদে বা বাড়িতে নারীদের জন্যে আলাদা হালকার ব্যবস্থা 
করা: 


যে সব মসজিদে বা বাড়িতে নারীদের বসার আলাদা জায়গা রয়েছে 
সে সব মসজিদে বা বাড়িতে তাদের জন্য মাঝে মধ্যে আলাদা 
আলোচনার ব্যবস্থা করা উচিত। এসব বিশেষ সভায় নারীদের 
একান্ত প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়েল আলোচনা করা প্রয়োজন। 
ইমাম সাহেবের স্ত্রী বা নিকটাত্মীয় মহিলা যদি ইসলামী শিক্ষায় 
শিক্ষিত হন তবে তাদের দ্বারা এসব আলোচনা সভার আয়োজন 
করা উত্তম। আর যদি এ ব্যবস্থা না থাকে তবে ইমাম সাহেব 
মসজিদ কমিটির সাথে আলোচনা করে কিছু বয়স্ক মুরুব্বী 
মুসল্লিদের সহযোগীতায় এ ধরনের সভার আয়োজন করতে পারেন। 
তবে খেয়াল রাখতে হবে এটা যেন কোনো ফেতনা ফাসাদের রূপ 
ধারণ না করে। 


তিন. মসজিদে মক্তব ব্যবস্থা আবার চালু করা: 


প্রাটীনকাল থেকে আমাদের দেশে সকালে মসজিদে 
মসজিদে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে মক্তব ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু 
অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমান যুগে তা আর চোখে পড়ে না। 
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ইসলামী শিক্ষা মক্তব থেকেই শিক্ষা দেয়া হয়। তাই তো ইসলামী 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সারা দেশে মসজিদ ভিত্তিক মক্তব ব্যবস্থা চালু 
করছে। আমাদের সাধ্যানুযায়ী এ বিশেষ ফলপ্রসূ ব্যবস্থাটিকে ফিরিয়ে 
আনতে হবে। 


চার. আধুনিক ও মানসম্মত মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা: 


আমাদের দেশে বর্তমানে কিছু কিছু মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, কিন্তু এ গুলো মানের বিচারে এখনও পিছিয়ে আছে। 
ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা ছাড়া বর্তমানে মানসম্মত 
প্রতিষ্ঠান কল্পনা করা যায়না । উদাহরণস্বরূপ আমরা বিশ্ববিখ্যাত আল 
আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা শাখার কথা বলতে পারি। সেখানে 
মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশে ইসলামী ও আধুনিক 
শিক্ষার সমন্বয়ে ডাক্তারি, ইঙ্জিনিয়ারী ও অন্যান্য শিক্ষা সহ) নার্সারি 
থেকে পি,এইচ,ডি পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। সেখান থেকে 
মিশরের ও মুসলিম বিশ্বের নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজের 
সর্বস্তরে সেবা দান করছে। 


পাঁচ. প্রচলিত সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষাকে জোরদার 
করা; 


আমাদের দেশে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিপূর্বে 
ইসলামী শিক্ষাকে গুরুত্বের সাথে পড়ানো হত। কিন্তু অত্যন্ত 
পরিতাপের বিষয় বর্তমানে এ বিষয়টিকে অনেকটা অবহেলার ছলে 


12 


পড়ানো হয়, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খুবই হুমকিস্বরূপ হয়ে 
দাড়াবে। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোতে সাধারণ শিক্ষার 
পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষাকে গুরুত্বের সাথে পড়ানো হলে আজ 
নারীরা ইসলামী জ্ঞান থেকে এতটা দূরে থাকত না। বর্তমান 
সংস্কারকৃত শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষাকে যেভাবে উপেক্ষা করা 
হয়েছে ভবিষ্যতে মানুষ আল্লাহ-রাসুলকে চিনবে কিনা তা বলা 
দুক্কর। মনে রাখতে হবে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া আদর্শ মানুষ গঠন করা 
সম্ভব নয়। 


ছয়. হক্কানি ওলামায়ে কিরামদের ওয়াজ মাহফিল শোনা ও যাওয়া: 
কুরআনে এসেছে: 
[الذاريات: هه]‎ 4 © ৩০৪০ (৪ SH آل‎ 6৬) 


“আপনি তাদেরকে উপদেশ স্মরণ করে দিন (বোঝাতে থাকেন), 
কেননা উপদেশ স্মরণ করে দেওয়া মুমিনদের উপকারে আসবে” | 
[সূরা আয-যারিয়াত:৫৫] 


তাই উলামা কিরামদের ওয়াজ মাহফিল শোনা খুবই দরকার ١ এতে 
মানুষের মন নরম হয় ও ভালো কাজের প্রতি আগ্রহী হয়। বর্তমানে 
ঘরে বসে রেডিও, টেলিভিশন, ভি সি ডি, ও ইন্টারনেট থেকে এ 
সব আলোচনা শোনা একদম সহজ ١ গান-বাজনা ও সিনেমা দেখে 


নিজের আমলনামা ভারী না করে এ সব ইসলামী আলোচনা শুনে 
নিজেকে পরকালের জন্য তৈরি করাই বুদ্ধিমানের কাজ। 


সাত. বাংলায় বেশী বেশী ইসলামী বই পড়া: 


শিখতে হলে পড়তে হবে। বইই হলো মানুষের পরম বন্ধু | 
তাই বাংলায় ইসলামী বই পড়ে নিজেদের জ্ঞান গরিমা বৃদ্ধি করা 
প্রত্যেকটি নারী পুরুষের কর্তব্য। তবে বই নির্ধারনের ক্ষেত্রে একজন 
ভালো TA আলেমের পরামর্শ নেওয়া ভালো। কেননা অল্প শিক্ষিত 
মানুষের জন্য সব ধরনের বই পড়া সমুচিন নয়। বিশুদ্ধ আকিদা ও 
সহীহ হাদীস নির্ভর বই পুস্তক পড়া উচিত। যে সব কিতাব ফেতনা 
ফাসাদ ছড়ায় তা বিশেষজ্ঞ আলেম ছাড়া অন্যরা না পড়াই শ্রেয়। 
তাছাড়া যে সব কিতাব অধিকাংশ জাল ও দুর্বল হাদীস নির্ভর তা 
থেকে সাধারণ মানুষের বিরত থাকাই উত্তম। কেননা সে হয়ত 
কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল তা নির্ণয় করতে পারবে না। 


বিবাহ দেওয়া: 


“আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 


লিনা 55 قال رسو الله صل الله‎ SEE 
13502868041 8158 HERE EES 25135255558 
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“যখন তোমাদের নিকট এমন পাত্র আসবে যার দ্বীনদারীতা ও 
চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট হবে, তবে তাঁর সাথে তোমাদের 
কন্যাকে বিবাহ দাও। আর যদি তোমরা তা না কর, তবে জমিনে 


একজন আলেমের নিকট মেয়ের বিবাহ হলে সেও তার ইসলামী 
জ্ঞান থেকে একটু একটু করে শিখতে পারবে । আলেমের সাহচর্ষে 
থেকে তার পরিবারটি ইসলামী আলোয় জ্বলে উঠবে আর আগত 
শিশুটি একটি ইসলামী পরিবেশে বেড়ে উঠে আদর্শবান হবে। 


পরিশেষে বলব যে, ইসলামই হচ্ছে মানবতার একমাত্র 
শান্তির মডেল। পূর্ণ ইসলামী বিধি-বিধান চর্চাই হচ্ছে মুমিনের 
একমাত্র লক্ষ্য। পার্থিব জীবনের সামান্য ভোগবিলাসের জন্য অনন্ত 
জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করা থেকে ভুলে থাকা জ্ঞানীর কাজ নয়। 
নিজে সত্যিকারের মুসলিম হই ও পরিবারকে এ পথে আনার আপ্রান 
চেষ্টা করি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করুন। আমীন। 


